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আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। 

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিলি আলামীন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা 
সাইয়্যেদিল আন্ষিয়া-ই ওয়াল-মুরসালিন,ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, 
ওয়ামান তাবিয়াহছুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল 
মুজাহিদীন, ওয়া আম্মাতিল মুসলিমীন, আমীন ইয়া রাববাল আ'লামীন। 


আম্মা বাদ: 
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প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আজকে আবারও আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে 


পেরেছি, এই জন্য মহান আল্লাহ তা“আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি- 
আলহামদুলিল্লাহ 


ইসলামে মিভিয়ার গুরুত্ব 
মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে: ইসলামে মিডিয়ার গুরুত্ব। 


ইসলাম আল্লাহ্‌ তা'আলার মনোনীত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানুষের 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমুদয় বিষয়ের 
যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। ইসলাম মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা করতে 
উৎসাহ দেয়, আর অকল্যাণকর বিষয়াদি থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ করে। এসব 
নির্দেশনা সম্পর্কে মানুষকে জানাতে যুগে যুগে মহান আল্লাহ্‌ অসংখ্য নবী-রাসূল এ 
পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সমকালীন প্রযুক্তির সাহায্যে এসব বিধি-নিষেধ ও 
নির্দেশনা মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতী মিশনে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 
মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগিয়েছেন। 


সুতরাং মিডিয়া একটি মাধ্যম যার সাহায্যে ইসলামকে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার 
করা যায়। অতএব, ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব যতখানি; ইসলামী মিডিয়ার 


গুরুত্বও ততখানি রয়েছে। এখন ইসলামের কোন কোন বিষয় গুলো মিডিয়ার 
মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা 
আল্লাহ। 


এক. মিডিয়া হচ্ছে ইসলামী দাওয়াহ প্রচারের মাধ্যম 

ইসলামী দা‘ওয়াহ হলো মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো। যেহেতু 
ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ দীন, সেহেতু তার দা“ওয়াতও শ্রেষ্ঠ। মানুষকে সঠিক পথের দিশা 
দিতে এ মহতী কাজের কোনো বিকল্প নেই। ইসলামী দাওয়াহ যেমনি ফরয তেমনি 
ইসলামী মিডিয়াও কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল নবী- 
রাসূল তাঁদের সমকালীন উপকরণ ব্যবহার করে দা“ওয়াতের কাজ আঞ্জাম 
দিয়েছেন। মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান যেহেতু ইসলামে রয়েছে, সেহেতু 
ইসলামের দা“ওয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। 


পবিত্র কুরআনে নবী-রাসুলগণের দা“ওয়াত পদ্ধতি ও মাধ্যম বিস্তারিত আলোচিত 


হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে দা“ওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, 
যা পবিত্র কোরআনে এভাবে এসেছে, 
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অর্থ: “তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত 
হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে!” তিনি বললেন, “হে আমার রব! আমি তো 
বৃদ্ধি করেছে”। [সূরা নৃহ ৭১: ৪-৬] 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা বিকাশে নবী-রাসুলগণের অবদানই বেশি। যুগে 
যুগে প্রেরিত এসব নবী-রাসূলের সুন্নাত হলো দা“ওয়াত দান। তাঁরা মানুষকে এক 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে এবং তাগুতকে বর্জন করতে আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। 

কুরআনে এসেছে, 
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অর্থ: “আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ 
দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র “ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর 
তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হিদায়েত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের 
উপর পথ ভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা জমিনে পরিভ্রমণ কর অতঃপর 
দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে?” [সুরা আন নাহল ১৬ : 


Ow | 
কুরআনের অন্যত্র এসেছে, 
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অর্থ: “নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোনো উন্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী”। 
[সূরা ফাতির ৩৫:২৪] 
অপর এক আয়াতে নবীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা 

য়েছে, 
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অর্থ: “আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল কোন বিষয়ের ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ 

কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার 


সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে 
পথত্রষ্টতায় পতিত হল”। [সূরা আল্-আহ্যাব: ৩৩: ৩৬] 


অতএব ইসলামী দা“ওয়াতের কাজ নবী-রাসূলগণের। তাঁদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব 
সকল মুসলিম উন্মাহর উপর বর্তায়। আজকাল ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার 


সাহায্যে খুব সহজে স্বল্প সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যে কোন 
ম্যাসেজ পৌঁছানো যায়। সেই হিসেবে ইসলামের দাওয়াতও এই মিডিয়ার মাধ্যমে 
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌছিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষ করে 
মজলুম মুসলমানদের বাস্তব চিত্র উম্মাহর সামনে পেশ করা দরকার। ফলে দ্বীন 
প্রচারের জন্য ইসলামে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্থীকার্য। 


দুই. মিডিয়া হচ্ছে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস প্রসারের মাধ্যম 

পৃথিবীতে প্রেরিত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত সকল নবী-রাসূলগণ 
মানুষের আকীদাহ-বিশ্বাস সংশোধনের প্রতি সর্বদা আহান জানিয়েছেন। কেননা 
নৃহ আলাইহিস সালামের সময়কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন ঘূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা, 
আল্লাহর সাথে বিভিন্ন সত্তার অংশীদার স্থাপন করছিল। তাই নবী-রাসূলগণ তাদের 
সেসব কর্ম ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে আহান জানিয়েছেন। কুরআনে 
এসেছে, 
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অর্থ: “অবশ্যই আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর 
তিনি বলেছিলেন, “হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া 


তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্‌ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের 
শাস্তির আশংকা করছি”। [সূরা আল্-আ'রাফ ৭ : ৫৯] 


একজন মানুষের জীবনে বিশুদ্ধ আকীদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকীদার ভিন্নতা দেখা 
দেওয়ায় মুসলিমগণ শী“আ, সুনী প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আকীদা শুদ্ধ 
না হলে বিশুদ্ধ ইসলাম জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। 


আমাদের দেশে মানুষের মাঝে এ বিষয়ের খুবই অভাব রয়েছে। মিডিয়ার সাহায্যে 
আকীদা সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সেমিনার, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির মাধ্যমে 
মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ আকীদা বিশ্বাস জাগ্রত করা সন্ভব। মানুষ যা সত্য হিসেবে 
জানে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সেটা অন্যকে জানানো তার ঈমানী দাবী। কেউ 
যদি বিশ্বাস করে যে, এক আল্লাহ্‌ আছেন, তার ইবাদত করতে হবে, তার সামনে 


একদিন সকল কার্যক্রমের হিসাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে, তবে সে অনুসারে 
কাজ করা যে দরকার এ ধরনের বিশ্বাস আকীদার অংশ বিশেষ। 


‘হাদিসে জিবরাঈল'-এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদা বলতে 
ঈমান, ইসলাম, ইহসান প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে 
ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম 
হলো: এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র AP সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, 
রমজান মাসে সাওম পালন করা, সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করা। তখন জিবরাঈল 
আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, জিবরাঈল 
আলাইহিস সালাম এর প্রশ্ন করা এবং উত্তর সত্যায়ন করাতে আমরা আশ্চর্যা্িত 
হলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান হলো আল্লাহ্‌, 
ফেরেস্তাগণ, আসমানি গ্রন্থসমূহ, রাসুলগণ, পরকাল ও তাকদীরের ভাল-মন্দের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি সত্য 
বলেছেন। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে ইহসান 
সম্পর্কে বলুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহসান হলো, 
তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে 
নাও দেখ, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন। [সহীহ মুসলিম] 


সুতরাং বর্তমান এই ফেতনার যুগে মিডিয়ার মাধ্যমে সহীহ আকীদার প্রচার-প্রসার 
খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। 


তিন. মিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীনি ও কুরআনী শিক্ষার প্রসার 
মানবজাতিকে আলোর দিশা দিতে গাইডবুক হিসেবে যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল্লাহ 
তা'আলা নাযিল করেছেন তার নাম হলো “আল-কুরআন"। এটি এক এঁশী গ্রন্থ, যা 
সময় ও যুগের চাহিদার আলোকে সুদীর্ঘ তেইশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাধিল হয়েছে। এতে মানুষের ইহকালীন কল্যাণ 
ও পরকালীন মুক্তির সব উপায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
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অর্থ: “আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাষিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট 

ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ”। [সূরা আন- 
নাহল ১৬:৮৯] 

এ এঁশী বাণী সংরক্ষণের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্‌ নিজেই নিয়েছেন। এর প্রতিটি হরফ 
অধ্যয়নে রয়েছে অসংখ্য সওয়াব। এর শিক্ষা মানব জীবনে বাস্তবায়ন করা 
আবশ্যক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শিক্ষা প্রসারের গুরুত্ব দিতে 
গিয়ে বলেছেন, 
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অর্থ: “তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা 
দেয়”। [সহীহ বুখারী বাবু খাইরুকুম মান তা“আল্লামাল কুরআনা ওয়া“আল্লাহ্‌- 
হাদিস নং:- ৫০২১] 
মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে এ এশী গ্রন্থ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়া সাল্লাম এর অসংখ্য সাহাবী তাদের বক্ষে কুরআনের বাণী সংরক্ষণ 
করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন, 
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অর্থ: “আর-রাহমান। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন”। [সুরা আর-রাহমান : ১, 
২] 

সুতরাং মিডিয়ায় কুরআনের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে কুরআন শিক্ষার জন্য ভালো 
ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। যার মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি দর্শক স্বল্প সময়ে 
তা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। সাধারণত মিডিয়ায় এ ধরনের কার্যক্রম তেমন বেশি 


দেখা যায় না বিধায় ইসলামী মিডিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী খেলাফত 
থাকলে এগুলোর বাস্তবায়ন খুব সহজেই হয়ে যেত। 


চার. মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য-সংক্কৃতির প্রচার-প্রসার 
করা 

সংস্কৃতি মানুষের অন্যতম অনুষঙ্গ। যা মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলে। অতএব 
মানুষ সঠিক শিক্ষা লাভ করতে হলে সংস্কৃতির দ্বারস্থ হতে হয়। ইসলামের নিজস্ব 
সংস্কৃতি রয়েছে যা ইসলামী আকীদা সম্বলিত মানব কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ্‌ 
তা“আলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরব দেশে এমন 
এক সময়ে পাঠিয়েছিলেন, যখন সাহিত্য সংস্কৃতিতে তারা ছিল অগ্রসর। তাই তাঁর 
উপর নাধিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উন্নত সাহিত্যের মর্যাদা 
দেওয়া হয়েছে। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কে 
কুরআনে রয়েছে দিক-নির্দেশনা। ইসলামী শরী“আহকে উপেক্ষা না করে যে 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইসলামের কল্যাণে চালু হয়, তাই ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি। 


মিডিয়ায় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করতে পারে। কারণ মিডিয়ায় একটি বড় সময় জুড়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্ হয়ে 
থাকে। সেক্ষেত্রে যদি মিডিয়াতে বিশাল ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে চর্চা করা 
হয়, তবে মানুষ সঠিক পথের দিশা পাবে। অনুরূপভাবে ইসলামী সংস্কৃতি 
সম্পর্কেও মানুষ জানতে পারবে। জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে সংস্কৃতির 
অনুশীলন করবে। আমাদের দেশে জন্মদিন, খতনা অনুষ্ঠান, মৃত্যুদিবস, দু'আ 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে মনে করা হয়। অথচ এসব বিষয়ে 
ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান, যা অনেকাংশে শরী“আহ সম্মত নয়। তাই 
আমাদেরকে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার আরো 
বাড়িয়ে দিতে হবে। 


পাঁচ. মিডিয়ার মাধ্যমে বিনোদন ও চেতনা জাগানো সঙ্গীত 

আজকাল যুবক শ্রেণির নিকট মিডিয়া অন্যতম রসদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। 
ঘরে-বাইরে এমনকি সফরেও তারা মিডিয়ার সাহায্যে বিনোদন করে থাকে। বিভিন্ন 
কৌতুক, সঙ্গীত যা দেশপ্রেম, আল্লাহ ও তাঁর নবীর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করে এমন 
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ইসলামী মিডিয়ায় প্রচারিত হয়ে থাকে। অথচ এসব বিষয়ে 
ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। তবে ইসলাম বিনোদনের ক্ষেত্রে অশ্লীলতা ও 
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বেহায়াপনাকে নিষেধ করে। ফলে বিনোদনের ক্ষেত্রে এসব পরিহার করতে হবে। 
এমন আমোদ-প্রমোদ জাতীয় বিষয় যা ইসলাম সমর্থন করে তা মিডিয়াতে প্রচার- 
প্রসার করা। যেমন জিহাদের চেতনা জাগানো সঙ্গীত, কবিতা , গল্প ইত্যাদি এ 
জাতিয় আরো যা হতে পারে। 


ছয়. মিডিয়ার মাধ্যমে মানব কল্যাণের ফিকির ছড়িয়ে দেওয়া 

ইসলামের সকল কার্যক্রম মানব কল্যাণে নিয়োজিত। কল্যাণকর সব কিছু ইসলাম 

মানুষের জন্য বৈধ করেছে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ বিদ্যমান রয়েছে। 

কেউ ধনী, কেউ গরীব, আবার কেউ প্রাতিবন্ধী, কেউবা সুবিধাবঞ্চিত, কেউ 

এতিম, কেউবা নারী, কেউবা অভাবপ্রস্ত প্রমুখের কল্যাণ সাধন করেছে ইসলাম। 

মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, এটাকে ফরজ সাব্যস্ত 

করেছে। 

মহান আল্লাহ্‌ বলেন, 

রা ও 09553 939 ৫১ চুন 09 05০4৮ ভগ্রা 59৪) 
হানা 


অর্থ: “অতএব আত্মীয়কে দাও তার হক এবং অভাবপ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা উত্তম এবং তারাই তো সফলকাম”। 
[সূরা আর্-রাম ৩০ : ৩৮] 


A BAT G5 S| SUG BS 49) ৯ খ্যা 9০9৬ ৯ 
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অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না; 
এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর- 
প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি 


সদ্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না দান্তিক, অহংকারীকে”। [সূরা 
আন-নিসা ৪ : ৩৬] 


৯১৯ 


অন্য আয়াতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে: 
9৫ ০০ 54 ০ ও১ ৬ ০৪০9 09 355 থ্যা ক ) 
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অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ আদল-ন্যায়পরায়ণতা, ইহসান-সদাচরণ ও আত্্ীয়- 
স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙঘন 


থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ 
PI" | DIST আন-নাহল ১৬ : ৯০] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৮১০4] ৫৯৫১ 44 27 lll 24 


অর্থ: “মানুষের মধ্যে সেই উত্তম যে মানুষের কল্যাণ করে”। [ত্বাবরানী, আল- 
মু'জামুল আওসাত্ব, নং ৫৭৮৭] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুঃখী ও অভাবী মানুষের সাহায্যার্থে 
সর্বদা এগিয়ে আসতেন। নিজেকে নিবেদিত করতেন। কুরআনের অন্যত্র যাকাত 
V4 Sb €₹ 1৭ 2৩০৮5 4941 ৬ শর৯2 G5 


অর্থ: “আর তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে ঝাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের হক”। [সুরা আয- 
যারিয়াত ৫১: ১৯] 


অন্য আয়াতে এসেছে, 
N.Y গা] € 1০ 6 gs RASS এ pga bs 35 


অর্থ: “আপনি তাদের সম্পদ থেকে “সদকা' গ্রহণ করুন। এর দ্বারা আপনি 
তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন”। [সূরা আত-তাওবাহ ৯ : 
১০৩] 


মিডিয়া মানুষের মাঝে এ মহতী কাজ তথা মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য 
উৎসাহ যোগাতে পারে। এছাড়াও গরীব-অসহায়দের সাহায্যার্থে মিডিয়ার মাধ্যমেও 


১২ 


এগিয়ে আসতে পারে। মানব কল্যাণের গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা, লেখনী ও 
বাস্তব প্রামাণ্য চিত্র প্রচার করতে পারে। এসব বিষয় চিন্তা-ফিকির করলে দেখা যায় 
যে, মিডিয়ার মাধ্যমেও মানব কল্যাণের অনেক কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। 


সাত. মিভিয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে এঞঁক্য গড়ে তোলা 
মুসলিম এক শ্রেষ্ঠ উন্মাহ। এদের আল্লাহ এক, রাসুল এক, আসমানি গ্রন্থ একটি, 
সে হিসেবে দীনের নাম ইসলাম। মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। শ্রেষ্ঠত্বের 
মাপকাঠি তাকওয়া। দেশ থেকে দেশান্তরে মুসলিমগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত 
থাকলেও তাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও মুলসুত্রে তাদের মাঝে এক্য বন্ধন স্থাপনে 
মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। 


মহান আল্লাহ বলেন, 
45225 ০ এ 2 932 দু 2. ৫7. 5৮15 2294 
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অর্থ: “আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর 

বিচ্ছিন্ন হইয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা 
ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে 
তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে”। [সূরা আলে-ইমরান ৩: ১০৩] 


আট. মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রোধ করা 
ইসলাম বিদ্বেষীরা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। 
তারা মিডিয়ার সাহায্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অপ-ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ফলে 
মানুষের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে। তারা ইসলামকে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, 
সন্ত্রাসবাদ, মানবাধিকার শূন্য, অচল জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রচারণা চালায়। 
ইসলামপন্থীদের মাঝে অর্থের লোভ দেখিয়ে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার নামে বৃত্তি দিয়ে 
তাদের মগজকে রীতিমত ধোলাই করছে। এমতাবস্থায় তাদের এসব প্রতারণা ও 
ধোঁকা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে ইসলামী মিডিয়ার কোনো বিকল্প নেই। 


সবচেয়ে বেশি আফসোস হয় এক শ্রেণির দরবারী আলেমদের উপর, তারা এখন 
রীতিমত জঙ্গিবাদের স্লোগান দিয়ে জিহাদের অপ-প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে 
জানতে পেরেছি যে, তারা এখন বিভিন্ন মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সফর 


১৩ 


করতেছে তাদের জিহাদ বিরোধী চিন্তা-চেতনা বাস্তবায়ন করার জন্য। তাদের 
মিশন হচ্ছে জঙ্গিবাদের স্লোগান দিয়ে জিহাদ বিরোধী মানসিকতার বীজ রোপণ 
করা। এ বিষয়ে মগজ ধোলাইর জন্য তারা বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের 
প্রচারণা গুলো সরাসরি, প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি মাধ্যমে প্রচার করে 
যাচ্ছে। সেই তুলনায় আমরা একটু চিন্তা করে দেখি তো ভাই? মিডিয়াতে আমাদের 
প্রকাশনা ও প্রচারণার পরিমাণ কতটুকু? হয়ত অনেকে মনে করতে পারেন আমরা 
তো সংখ্যায় খুবই কম। কী করে সম্ভব তাদের মোকাবেলা করা? এই ধারণা যারা 
পোষণ করি তারা ভুলের মধ্যে আছি। কারণ ইসলামের শুরুর যুগ থেকে নিয়ে 
আজ পর্যন্ত ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা সর্বযুগে 
কমই ছিল। আর এই কম সংখ্যককেই আল্লাহ তা'আলা বেশি সংখ্যকের উপর 
বিজয় দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
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অর্থ: “কত ক্ষুদ্র দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। 
আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন”। [সুরা বাকারা ২:২৪৯] 


অতএব ভাই আমরা সংখ্যায় কম এই হীনমন্যতা রাখা যাবে না। আমাদের সাথে 
আছে কুল কায়েনাতের স্রষ্টা আল্লাহ তা”আলা। তাই আমাদের চেয়ে শক্তিশালী 
পৃথিবীতে আর কেহ নেই। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। সুতরাং এখন 
থেকে আমরা যে যেই সেকশনে কাজ করি খুব গুরুত্বের সাথে করব এবং বেশি 
পরিমাণে করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। 


আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মিডিয়ার মাধ্যমে সহীহ দ্বীন প্রচার-প্রসার করার 
তাওফিক দান করুন, আমীন। আল্লাহ তা“আলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সফলতা 
অর্জন করার তাওফিক দান করুক। আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সব জায়গায় 
কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার তাওফিক দান করুন। সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে 
বেঁচে থেকে আ"মালের উন্নতি করার তাওফিক দান করুন। জিহাদ ও শাহাদাতের 
পথে ইখলাসের সাথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। পরকালে আমাদেরকে 
জান্নাতের উচু মাকাম দান করুন। আমীন। 


১৪ 


প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের আজকের মজলিস এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা 
আলাইনা ইল্লাল বালাগ। 


আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিই। 
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